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১- ঝাড়-ফুঁক হতে হবে আল্লাহর কোরআন অথবা, তাঁর নামসমূহ অথবা 


তাঁর গুনাবলীসমূহ দ্বারা। 


২- ঝাড়-ফুঁক হতে হবে আরবী বা অন্য যে কোনো ভাষায়, যার অর্থ জানা 
যায়। 


৩- এ কথায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, (রোগ চিকিৎসায়) ঝাড়-ফুঁকের 
কোনোই ক্ষমতা নাই, বরং রোগ শিফা”র সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ 
তা'আলারই। 


৪- ঝাড়-ফুঁক যেন হারাম অবস্থায় না হয় অর্থাৎ নাপাক অবস্থায় অথবা, 
কবর বা পায়খানায় বসে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে না। 


আল-কোরআনে বর্ণিত ঝাড়-ফুঁক সংক্রান্ত আয়াতসমূহ: 
১- সুরা আল-ফাতিহা। 
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(১) “আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। (২) 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সকল সৃষ্টিজগতের একান্ত 
পরিচালনাকারী ও মালিক (৩) যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়। (8) 
যিনি বিচারদিনের মালিক। (৫) আমরা একমাত্র আপনারই ‘ইবাদত করি 
আর আপনারই নিকট সাহায্য চাই। (৬) আমাদেরকে সরলপথ প্রদান 
করুন। তাদের পথে, যাদেরকে আপনি নে"মত দান করেছেন। (৭) তাদের 
পথে নয়, যারা আপনার পক্ষ হতে গযবপ্রাপ্ত (অর্থাৎ, ইহুদীগণ)। আর 
তাদের পথেও নয়, যারা পথভ্রষ্ট (গোমরাহ) হয়েছে” (অর্থাৎ, খৃষ্টানগণ)। 
আমীন। 


২- সূরা আল-বাঞ্কারার ১, ২, ৩, 8 ও ৫ আয়াত। 


PAL 0528 এ © SEL هُدَى‎ 2৪ ৫0 لا‎ LEST الم © ذلك‎ ١ 


KE ঠা 


05 ৩] أنزل‎ 05 ৩১৪ FID © ৩9283 25559 ৩৪9 8০০] ৩৯০৪১ 
দির 7 3 EE ECCT PME 2 م‎ 
৪925) ০৪ ৩০৬ أوْلتيكَ عل‎ © ৩৮০২ ০৯ ৯৮৯৪ DS ৩৪ انزل‎ 
[০ »١ [البقرة:‎ » © ৩১৭ ০৪ 


অর্থাৎ, (১) “আলিফ লা-ম মী-ম (২) এটা সেই কিতাব যার মধ্যে কোনো 
প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই, যারা আল্লাহভীরু তাদের জন্য 
পথপ্রদর্শনকারী। (৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর ঈমান আনে এবং 
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সালাত কায়েম করে আর আমি তাদেরকে যে FR দান করেছি তা থেকে 
খরচ করে। (৪) আর তারা ঈমান এনেছে, যে সব কিছু আপনার প্রতি 
নাযিল হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে, আর আখেরাতের 
প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাস করে। (৫) তারাই তাদের মালিক ও সার্বিক 
তত্বাবধানকারী আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে 
আর এরাই সফলকাম ।” (সূরা আল-বাক্কারার ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ আয়াত)। 


৩- সুরা আল-বাক্কারার ১৬৪ নং আয়াত। 
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“নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, সমুদ্রে 
জাহাজসমুহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ 
তা'আলা আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করেছেন, তা দ্বারা মৃত যমীনকে 
সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম 513-58 | 
আর আবহাওয়া পরিবর্তনে ও মেঘমালায় যা তাঁরই হুকুমের অধীনে 
আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে - নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে 
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নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।” (আল-বাকারা, আয়াত নং- 
১৬৪)। 


৪- আয়াতুল-কুরসী (সূরা আল-বাক্কারার ২৫৫ নং আয়াত)। 
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“আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য মা'বুদ নেই, তিনি চিরজীবিত 
এবং চিরন্তন। তাকে তন্দ্রা (ঝিমানো) ও ঘূম কখনো স্পর্শ করতে পারে 
না। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই তারই, এমন কে আছে যে, 
তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (মানুষের) চোখের 
সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে, সে সবই তিনি জানেন। তিনি 
কেউ আয়ত্ব করতে পারেনা। তার “কুরসী” সমস্ত আসমান ও যমীনকে 
পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন 
কাজ নয়। তিনি সমুন্নত ও মহিয়ান।” (সূরা আল-বাক্কারার ২৫৫ নং 
আয়াত)। 


৫- সূরা আল-বাকারার ২৮৫ ও ২৮৬ নং আয়াত। 
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“রাসুল ঈমান রাখেন এ সমস্ত বিষয়ে, যা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক 
(আল্লাহর) পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে 
আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেস্তাদের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি এবং তার 
নবীগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর নবীগণের মধ্যে (ঈমানের 
ব্যাপারে) কোনো প্রকার পার্থক্য করি না। তারা বলে: আমরা শ্রবণ করলাম 
ও আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম। হে আমাদের মালিক ও নিয়ন্ত্রক, আমরা 
আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনার দিকেই আমাদেরকে ফিরে 
যেতে হবে। 


কোনো ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সামর্থের বাইরে কোনো কাজের ভার দেন 
না, সে তাই পাবে যা সে উপার্জন করে, আর যা সে অর্জন করে তা তারই 
উপর বর্তায়। 


হে আমাদের মালিক ও নিয়ন্ত্রক! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, 
তাহলে এ জন্য আমাদেরকে ধর-পাকড় করবেন না। হে আমাদের মালিক 
ও নিয়ন্ত্রক! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেরূপ কঠিন বোঝা অর্পণ 
করেছেন, আমাদের উপর তন্রপ কোনো বোঝা অর্পণ করবেন না। 


হে আমাদের মালিক ও নিয়ন্ত্রক! আমাদের শক্তি-সামর্থের বাইরে কোনো 
বোঝা বহনে আমাদেরকে বাধ্য করবেন না। আপনি আমাদেরকে ক্ষমা 
করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনিই আমাদের অভিভাবক, অতএব 
কাফিরগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।” (সুরা আল-বাক্কারার 
২৮৫ ও ২৮৬ নং আয়াত)। 


৬- সুরা আল-ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াত। 
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“নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে ও দিবা-রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের 
জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে 
স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে আর 
বলে, হে আমাদের রাব্ব! আপনি এসব বৃথা (অযথা) সৃষ্টি করেননি। অতি 
পবিত্র আপনি, অতএব আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচান।” 
(আল-“ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াত)। 


৭- সুরা আল-আণরাফের ৫৪ নং আয়াত। 
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“নিশ্চয়ই তোমাদের রব হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় 
দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর উঠলেন, তিনি দিনকে 
রাত দ্বারা ঢেকে দেন এমনভাবে যে, ওরা একে অন্যের পিছে পিছে 


দ্রুতগতিতে খুজে বেড়ায়। আর চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজিসহ সবই তার 
হুকুমের অনুগত। জেনে রাখো, সৃষ্টি করা ও আদেশ করা একমাত্র তাঁরই 
কাজ। তিনিই বরকতময় আল্লাহ, যিনি সারা জাহানের মালিক, নিয়ন্ত্রক ও 
নির্বাহক।” (আল-আ'রাফের ৫৪ নং আয়াত) 


৮- সূরা আল-আণরাফের ১১৭, ১১৮, ১১৯ নং আয়াত। 
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“অতঃপর আমরা অহীযোগে বললাম, এবার তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ 
করো, এটা সঙ্গে সঙ্গে জাদুকররা জাদুবলে যা বানিয়েছিল সেগুলোকে 
গিলতে লাগল। সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় আর তাদের 
বানোয়াট কর্ম মিথ্যায় প্রতিপন্ন হলো। ফলে, তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে 
গেল এবং অতীব অপদস্থ হল।” (সূরা আল-আণ'রাফের ১১৭, ১১৮, ১১৯ 
নং আয়াত)। 
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৯- সূরা ইউনুছের ৭৯, ৮০, ৮১ নং আয়াত। 


৬০৮০৪ ০৬৭] جَاءَ‎ এ ৪216 سجر‎ এ ও ৩১৪৯ ط قال‎ 


BSL جقكم به‎ ৩৬০৩ فلا قرا گال‎ © SAL AFG LH 

[/) %৭ [يوفس:‎ ) © ৩১১৮৭ 2০০০০ الله لا‎ 6112০ 
এসো। অতঃপর যখন জাদুকররা এলো, তখন মূসা তাদেরকে বললেন: 
নিক্ষেপ করো, যা কিছু তোমরা নিক্ষেপ করতে চাও। অতঃপর তারা যখন 
নিক্ষেপ করলো, তখন মুসা বললো: যতো জাদুই তোমরা এনেছ, আল্লাহ 
নিশ্চয়ই এসব এটাকে পন্ড (Oy) করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন 
ফাসাদকারীদের 'আমলকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে দেন না।” (সূরা ইউনুছের 
৭৯, ৮০, ৮১ নং আয়াত)। 


১০- সূরা আল-ইসরা (বনী-ইসরাইলের) ৮২ নং আয়াত। 


4545 مِنَ ৩ ওঠা‏ هُوَ شِفَآءٌ 255 55500 35 يَزِيدُ ৩৮81‏ إلا 


]۸٩ [الاسراء:‎ > 10 
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“আর আমরা অবতীর্ণ করি কুরআনে এমন সব বিষয়, যা রোগের শিফা বা 
সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত, আর তা জালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি 
করে।” (সুরা আল-ইসরা (বনী-ইসরাইলের) ৮২ নং আয়াত)। 


১১- সূরা ত্বাহা এর ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ নং আয়াত। 


বিতর Fe Vila প্র 75:84 Fain ক 2৩ রিও 
قدا‎ Ll قال بل‎ © এ ৬০ ৩ ৩১ أن‎ শু এও ৩০১৬০৮০৪9৪৯ 
২৯ ف نَفْسِوء‎ ০ © ভি ৬৮ ِن‎ HL FE حِبَالهُم وَعِصِيّهُمَ‎ 
a SARL Oh gee SHE নেহি রাহ FEE 
17০ تلقف ما‎ ৬৮৮ فى‎ ৪1 69 ০০১ لا خف إِنْكَ أنت‎ ED موس‎ 


[7৭ ০০:4৮] » © SES IAS 35৮০4৩৫1৯5০ ৩ 


“তারা বললো: হে মুসা, হয় তুমি নিক্ষেপ করো, অথবা আমরাই প্রথমে 
নিক্ষেপ করি। মুসা বললো: বরং তোমরাই নিক্ষেপ করো, তাদের জাদুর 
প্রভাবে হঠাৎ মুসার মনে হলো যে, তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি 
করছে। অতঃপর মুসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করলো। আমি 
বললাম: ভয় করো না, তুমিই প্রবল (বিজয়ী হবে)। তোমার ডান হাতে যা 
আছে, তা নিক্ষেপ করো, এটা তারা যা বানিয়েছে, তা গিলে ফেলবে, তারা 
যা তৈরী করেছে তা তো শুধু জাদুকরের কৌশল, জাদুকর যেখানেই আসুক 
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সফল হবে না।” (সুরা ত্বাহা এর ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ নং আয়াত)। 


২- সুরা আল-মুমিনুনের ১১৫, ১১৬, ১১৭ ও ১১৮ নং আয়াত। 


40155 © ০৯৫ لا‎ 2 এডি عبتا‎ ডেড اننا‎ পল 
5 إِلَهًا‎ MELLO AT lo مَك آ خم لآ إل إلا هو ر‎ 
ارت‎ OSTA اا د وك ور‎ এজন 


[MA Ne [المؤمنون:‎ © G2 2S এ أَغْفِرْ وَأَرْحَمْ‎ 


لف 
রত‏ 


E 
0 


“তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি 
এবং তোমরা আমার নিকট ফিরে আসবে না? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি 
সত্যিকারের বাদশাহ, তিনি ব্যতীত কোনো সত্য মা'বুদ নেই, সম্মানিত 
‘আরশের তিনি রব্ব। যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত অন্য মা“বুদকে ডাকে, 3 
আছে, নিশ্চয়ই কাফেররা সফলকাম হবে না। বলো, হে আমার রব্ব, ক্ষমা 
করুন ও দয়া করুন, দয়ালুদের মধ্যে আপনিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।” (সুরা 
আল-মুমিনুনের ১১৫, ১১৬, ১১৭ ও ১১৮ নং আয়াত)। 
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১৩- সুরা আস-সাফ্ফাতের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ নং 


আয়াত। 

ELIS AS > ا عونا‎ 
5 [০04 0 

ت بی الكواكب فقا ১১০5৩‏ © لاشكترة إل الل 

টিটি গার 


[Ne ايخ © [السافات: 1ه‎ ৩৫১৪৪ Ld eS 


“সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান ফিরিশতাদের শপথ, এবং যারা কঠোর 
পরিচালক, আর যারা যিকর আবৃতিতে রত (তাদের শপথ)। নিশ্চয়ই 
তোমাদের মাবুদ এক, যিনি আসমান, যমীন এবং এদুয়ের মধ্যবর্তী যা 
কিছু আছে, এসব কিছুর রব্ব। এ ছাড়াও উদয়স্থানসমুহের ও রব্ব তিনি। 
আর সংরক্ষণ করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে। ফলে, তারা উর্ধ্ব 
জগতের কিছু শুনতে পায়না, এবং তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক 
হতে বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ 
হঠাৎ (ছোঁ মেরে) কিছু শুনে ফেললে জলন্ত উন্কাপিন্ড তাদের পিছন দিকে 
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হতে ধাওয়া করে।” (সুরা আস-সাফৃফাতের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ 
ও ১০ নং আয়াত)। 


১৪- সূরা আল- হাশরের ২২ ও ২৩ নং আয়াত। 


লগা LEI AIL SHE ANAT SAH Ry‏ © هْوَ 
ايى AS‏ الماك STE ৬ SEN EN ST‏ 

[oY ن © > [الحشر »ى‎ SY EE এ SEE الوك‎ 
“তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য 
সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই পরম দয়ালু ও অতি দয়াময়। তিনিই 
আল্লাহ, তিনি ব্যতিত সত্য কোনো মা'বুদ নেই। তিনি বাদশা, পবিত্ৰ, 
সহিত যা কিছুর শির্ক করছে, সে সব হতে তিনি অতি পবিত্র ও মহান।” 
(সুরা আল- হাশরের ২২ ও ২৩ নং আয়াত)। 


১৫- সূরা আল-কালমের ৫১ নং আয়াত। 
88546507122 ৯৮০১ BHA Le SA ০1) 


[০€ ০ [القلم:‎ * © ৬ ১02 55578 8 +& ৬ সা ا‎ 
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“আর কাফেররা এমনভাবে আপনার দিকে তাকায় যে, এক্ষুনি তাদের দৃষ্টি 
দিয়ে আপনাকে ঘায়েল করে দিবে, তারা একথাও বলে যে, নিশ্চয়ই সে 
(রাসূল) একজন পাগল।” (সুরা আল-কালমের ৫১ নং আয়াত)। 


১৬- সূরা জ্বীনের ৩ নং আয়াত। 


ত 4% 


ل وار تعب ও এক‏ ما এরা‏ صَحِبَة ولا [YY ACOH;‏ 


“আমার প্রতি) আরও অহি করা হয়েছে যে, আমাদের মালিক ও 
পরিচালনাকারীর (আল্লাহর) মান-মর্যাদা সন্ত্রম অতি উর্ধ্বে। তিনি কাহাকেও 
স্ত্রী বা সন্তান হিসেবে গ্রহন করেননি |” 


১৭- সুরা আল-কাফেরুন। 


৩১৬ TOUR SOUT} 
يئك وَل‎ il © LEU عَبِدُونَ‎ BY; © نَاعَبَدكُمْ‎ ভা Ho) 

[7 0 دين © ) [الكافرون:‎ 
“বলো, হে কাফিরগণ! আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা 


করো এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি, এবং 
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তোমরা তাঁর এবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন 
(কুফর) তোমাদের জন্য আর আমার দ্বীন (ইসলাম) আমার জন্য |” 


১৮- সূরা আল-ইখলাছ। 


2 নে 


1৮4, 
[£ ৭ [الاخلاص:‎ 99 


“বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়, আল্লাহ হলেন - ‘সামাদ’ (তিনি কারো 
মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী), তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি 
এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি, আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।” (সূরা 
আল-ইখলাছ)। 


১৯- সূরা আল-ফালারু। 


৬৫] ১৪০০৪)‏ © مِن ৩০৬‏ خَلْقَ © وَمِن 539191৮৬575‏ © وَمِن 


[০ 0 [الفلق:‎ টে حَسَدَ‎ BIE ৪ ৩০ @ MG গা َر‎ 


“বলুন, আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর ভোরের রবের (মালিক ও অধিপতির), 
তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, আর অনিষ্ট হতে রাতের 
অন্ধকারের, যখন তা গভীর হয়। আর অনিষ্ট হতে সে সব নারীদের যারা 
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গিরায় ফুঁক দেয়। আর অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।” 
(সূরা আল-ফালাকু)। 


ll 55 الئاس © مِن‎ এ © لتايس‎ এ © الئاس‎ 5৪ ১০৬) 


SAO A‏ يووش ০১৬০৪‏ © می َة رالاس © ) [الناس: 


“বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির, 
মানুষের মা'বুদের কাছে, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার নিকট অনিষ্ট 
হতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিন ও মানুষের মধ্য থেকে। (সূরা 
আন-নাস)। 


সাহীহ হাদীসে বর্ণিত ঝাড়-ফুঁক সংক্রান্ত দো'আসমূহ: 





১- সাহীহ মুসলিমে রয়েছে: 


.)۲۰۸۱ / 6) (صحيح مسلم‎ BE LU مِنْ‎ SUE الله‎ SUS, ১৮ 
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‘আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের ওসিলায় তাঁর নিকট আমি তিনি যা সৃষ্টি 
করেছেন সেগুলোর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।’ (বিকালে ৩ বার)। (সাহীহ 
মুসলিম: ৪/২০৮১)। 


২- সাহীহ আল-বুখারীতে রয়েছে; 


০০)" 29 ০5 EB وَمِنْ‎ LEG ১৪ مِنْ کل‎ SE الله‎ ০০ Sl 


(1৮4/ 5) البخاري‎ 


‘আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের ওসিলায় সকল শয়তান ও বিষাক্ত জীব- 
জন্তু থেকে ও যাবতীয় ক্ষতিকর চোখ (বদ নযর) হতে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি।' (সাহীহ আল বুখারী ৪/১৪৭, নং ৩৩৭১)। 

৩। আরও এসেছে, 

গে 3555555৩৪০৩ 32 ৮9 بِحَلِمَاتِ اله الگامَة الي لا‎ Sth 
০৪৬০০ Ce EEL LE ৬৫9৭ 8195 وَمِنْ سر مَا‎ এ ৮ ৩০৪৬০ 
(حصن المسلم‎ CFS GLE 855 6১৬ وَمِنْ 55 گل )3 إلا‎ 913 JM ৩ 


من ১৩১‏ الكتاب والسنة (؟ / .)٠١١‏ 


“আমি আল্লাহর এ সকল পরিপূর্ণ বাণীসমূহের সাহায্যে আশ্রয় চাই যা 
কোনো সৎব্যক্তি বা অসৎ ব্যক্তি অতিক্রম করতে পারে না, _ আল্লাহ যা 
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সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্বে এনেছেন এবং তৈরী করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। 
আসমান থেকে যা নেমে আসে তার অনিষ্ট থেকে এবং যা আকাশে উঠে 
তার অনিষ্ট থেকে, আর যা পৃথিবীতে তিনি সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট 
থেকে, আর যা পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসে, তার অনিষ্ট থেকে, দিনে 
রাতে সংঘটিত ফেতনার অনিষ্ট থেকে, আর রাতের বেলায় হঠাৎ করে 
আগত অনিষ্ট থেকে। তবে রাতে আগত কল্যাণকর আগমনকারী ব্যতীত, 


হে দয়াময়।” (হিসনুল মুসলিম : ২/১৪১)। 
৪- হিসনূল মুসলিমে রয়েছে- 


৮8051526১53 9১5 587 80557 456 ২5 SEEN الله‎ ৩০1৬০ Sth 
غود ج وات بد عافن خصهه وعفادة وكير ادو ومن کم ر ا الس ول‎ 


(VA) المسلم من أذكار الكتاب والسنة‎ As ) nes চি 


“আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের ওসিলায় আশ্রয় চাই তাঁর রাগ থেকে, 
তাঁর শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে 
এবং তাদের উপস্হিতি থেকে ।” (আবু দাউদ: ৪/১২, নং : ৩৮৯৩। 
সাহীহুত- তিরমিযী ৩/১৭১)। 


৫- সাহীহ হাদীসে রয়েছে: 
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)2 ي ১2‏ لَه إل xl TS এ 4০5 62৯‏ )2 ظِيم). (۷ مرات) . (سنن أبي 


.)31/1( (حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة‎ .)*6١/ 5) ৯১ 


“আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য মা'বুদ নেই, 
আমি তাঁর উপরই ভরসা করি, আর তিনি মহান আরশের রব্ব।” (৭ 


বার)। (সুনানে আবু দাউদ ৪/৩২১) ও ) হিসনুল মুসলিম ১/৬১)। 

৬- সাহীহ মুসলিমে রয়েছে:- 

ابام الله ০৪৬৪ ৬৯৪৪৩ ৬ এজ)‏ کل Bl ৩৪) ৬‏ يَشْفِيكَ 
৮০৬‏ الله ৬59‏ (صحيح مسلم )5 / ۱۷۱۸). 


হতে, যে কোনো মানুষ বা বদনযর অথবা হিংসুকের হিংসার নজর হতে। 
আল্লাহ আপনাকে শিফা বা রোগমুক্ত করুন, আমি আপনাকে আল্লাহর 
নামেই ঝাঁড়ফুক করছি।” (সাহীহ মুসলিম: ৪/১৭১৮)। 


৭- সাহীহ হাদীসে রয়েছে: 


.(%%/) ১০১ 3১০০) 4543 أَنْ‎ ১৯৯৪ الْعَرْشٍ‎ ০ الْعَظِيمَ‎ DI Lh 
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আপনাকে রোগ হতে শিফা দান করেন।” (৭ বার পড়বেন)। (আবু-দাউদ, 
৩/১৮৭)। 


৮- সাহীহ মুসলিমে রয়েছে: 


তোমার শরীরের যেখানে ব্যথা রয়েছে সেখানে হাত রেখো এবং তিনবার 
বলো, বিসমিল্লাহ, তারপর সাতবার বলো, 


.)۱۷٩۸ / ৪) باللّه وَقُدْرَتِهِ مِنْ شََرّ ما ا 14935 (صحيح مسلم‎ ২০ 


“এই যে ব্যথা আমি অনুভব করছি এবং যার আমি আশংকা করছি, তা 
থেকে আমি আল্লাহ তা'আলার এবং তাঁর কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” 
(সাহীহ মুসলিম: ৪/১৭২৮, নং ২২০২)। 


৯. সাহীহ আল-বুখারীতে রয়েছে:- 


১9৭ HG IGE لا‎ এ انت‎ GH الاين‎ ০৯২৩ الاين‎ এ Zh 


002 (صحيح البخاري (/ / Ave‏ 


“হে আল্লাহ! হে মানুষের রব্ব, আপনি তাদের কষ্ট, সমস্যা, বিপদদূরকারী। 
আপনি তাদেরকে শিফা (রোগমুক্ত) করে দিন, আপনিই তো 
শিফাদানকারী। আপনি ব্যতীত রোগমুক্তকারী কেউই নেই, রোগ হতে 
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এমন শিফা দান করুন, যাতে রোগের কিছুই শরীরে অবশিষ্ট না থাকে।” 
(সাহীহ আল-বুখারী: ৭/১৩২)। 


১০- অনুরূপভাবে সাহীহ হাদীসে রয়েছে: 


1:50 55508 ا ولا‎ তি উরস شم اله‎ 
(rer / مَرَاتٍ). (سنن أبي داود (ء‎ ৬১৪) 
“আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে আসমান ও যমীনে কোনো কিছুই 


কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।” (৩ 
বার)। 
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